                    হারানো  মানিক  [ রচয়িতাঃ মোঃ রবিউল ইসলাম,বি,এ বি এড] 

                                  খয়েরপুর,মিরপুর,কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। ]
                         মামু- ভাগনে      
                             কাবিউল-রবিউল
    মামু: হায় আমার মানিক! হায় আমার মানিক!! মানিক তুই কোথায় গেলি!!!
   ভাগনেঃ প্রায় আটচল্লিশ বছর পার হয়ে গেল, আমি আমার মামুর সংবাদ পেলাম না। আমি ফেস বুকে দেখেছি, আমার মামু  ধলসা পয়ারী হযরত ওমর ফারুক দাখিল মাদ্রাসায় চাকরি করেন। এইতো মাদরাসা পেয়েছি। মাদ্রাসা ছুটি হয়ে গেছে। কেও কোথাও নেই দেখছি। বাড়ির দিকে খোঁজ নিয়ে দেখি।  মামু, ও মামু..... 
মামু: এই কে রে ? আমাকে ডাকে ? আমার তো ভাগনে নেই।  
 
ভাগনেঃ মামু, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না! আমি ছোট কালে তোমার বাড়ি কত এসেছি ।  
 মামু: আমার একটি ভাগনে ছিল, ছোটকালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হারিয়ে গেছে। তাকে আমি আজো খুঁজে পাইনি। হায় মানিক! হায় আমার মানিক!! কোথায় গেলি মানিক!!! 
ভাগনেঃ মামু, আমার আগে নাম ছিল  মানিক, এখন আমার নাম নয়ন।  

 মামু: কিভাবে মানিক, নয়ন হলো, আমি বুঝতে পারছিনে!

ভাগনেঃ সে এক ইতিহাস মামু। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকসেনারা দুইজন মুক্তিযোদ্ধা খয়েরপুরের দাউদ আলী মণ্ডল এবং কচুবাড়িয়ার রিয়াজতুল্লাহকে ধরে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে চাচ্ছে। সংবাদ শুনে  আমি রাস্তায় দেখতে যায়। ওমনি ওরা আমাকেও ধরে নিয়ে যায়।   
মামু:তারপর! তারপরে কী হলো!!   
 ভাগনেঃ তারপরে, পাকসেনারা দাউদ এবং রিয়াজতুল্লাহকে আমলা সদরপুর ব্রীজের নিচে সাগরখালি নদীর বুক পানিতে নামিয়ে এলেম জি দিয়ে দ্রিম দ্রিম গুলি করে মেরে দিল। আমিতো চীৎকার করে উঠলাম।
মামু: পাকসেনেরা তোমাকে কী করলো?
ভাগনেঃ মামু,  ওরা বললো, ছোট বাচ্চাকে মেরে কী হবে? গুলি করে মারার চেয়ে নদীতে ফেলে দিলে ওমনি ও মারা যাবে। তাই বলে ওরা দুইজনে আমার দুই ঠ্যাং ধরে ধপাস করে সাগরখালি নদীর মাঝখানে ফেলে দিল। স্রোতের টানে আমি অজানার পথে ভেসে চললাম।
মামু: ভেসে চলার পর কী হলো ?
ভাগনেঃ পরে কী হয়েছে, বলতে পারিনে? জ্ঞান ফিরে দেখি, আমি বিছানায় শুয়ে আছি। চৌকির তলা থেকে শুটকী মাছের গন্ধ বেরুচ্ছে। জেলে-জেলেনী বলাবলি করছে, একটি বাচ্ছা সাগর থেকে পালাম,ভালোই হলো। আমাদের কোনো বাচ্ছা নেই, একে আমরা শিক্ষিত মানুষ করে গড়ে তুলবো।
মামু: এর পরে কী হলো ?
ভাগনেঃ ওরা আমার নাম রাখলো নয়ন। পড়ালেখা শিখিয়ে আমাকে মানুষ করে তুললো। হঠাৎ মামু, তোমার কথা মনে পড়লো, তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।
                                       হারানো    মানিক   
মামু: জেলে জেলেনী তোকে আসতে দিল?
ভাগনেঃ ওরা আসতে কী দিতে চায়? আমি ওদের বললাম, মামুর খোঁজ পেলে, মামুকে সাথে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে ফিরে আসবো।
মামু: তুই যে আমার হারানো মানিক! আমি প্রমাণ করবো কী করে?
ভাগনেঃ আমার মা বলতো, তোর ঘাড়ে একটি কালো তিল আছে, তোর মামু এটা নাড়তো আর বলতো, যাক আমার মানিকের ঘাড়ে একটি তিল আছে; হারিয়ে গেলে পরে ওকে আমি খুঁজে পাবো।
মামু:হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। আয়, আয় আমার কাছে আয় দেখি, তোর ঘাড়ে কোনো তিল আছে নাকি?
ভাগনেঃ এগিয়ে আসে। 
  মামু: হ্যাঁ পেয়েছি,  তিল পেয়েছি। তুইই আমার সেই হারানো মানিক। তোকে আর আমি হারাতে চাই নে। তোকে আর আমি কিছুতেই ছাড়বো না।                         
ভাগনেঃ আমি আমার জেলে কাকা কাকীকে বলে এসেছি, মামুর খোঁজ পেলে, তাকে সংগে করে তোমাদের বাড়িতে আবার ফিরে আসব। 
মামুঃ তোর জেলে কাকা কাকীর বাড়ি কোথায়?
ভাগনেঃ উজান নগরে মামু।

মামুঃ উজান নগর কোথায়? 

ভাগনেঃসাত সমুদ্র তের নদী তারপরেও চৌদ্দ নদী পেরিয়ে সেই উজান নগর।
মামু:আরে না, না , আমি আর তোকে সুদূর উজান নগরে যেতে দেব না। তোকে আর আমি হারাতে চাইনে। তুই মানিক, তুই আমার সেই হারানো মানিক। বেলা পড়ে এলো। এই ভাগনে,  চল আমরা নদীর তীরে সূর্যাস্ত দেখতে যাই্‌ ...
  ভাগনেঃ ও মামু, (পর্যায়ক্রমে)               
  মামুঃ ও ভাগনে  
  মামু, ভাগনে, যেখানে আপদ-বিপদ নেই সেখানে  (যৌথভাবে)  
 ভাগনেঃ ও মামু, (পর্যায়ক্রমে) 
 মামুঃ ও ভাগনে, ও আমার  ভাগনে …
	                        হারানো           মানিক   
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